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তথ্যবিবরণী                                                                                                               নম্বর : ৫২০৯
স্বপ্নহীন-ভাষাহীনকে স্বপ্ন ও ভাষা দিতে পারে সাংবাদিকরা
একশনএইড রিপোর্টিং পুরস্কারে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী
ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) :


তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্মুদ বলেছেন, সমাজে যারা স্বপ্ন দেখতেও ভয় পায়, তাদেরকেও একজন সাংবাদিক স্বপ্ন দেখাতে পারে। সমাজে অনেক মানুষ আছে যারা কষ্ট বেদনার কথা কাউকে বলতে পারে না, যাদের কষ্ট-বেদনার কথা কেউ ভাবে না। একজন সাংবাদিক তার কলমের মাধ্যমে, তার রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে টেলিভিশনে, পত্রিকায় এমনকি অনলাইনে তার কথাগুলো বলতে পারে। তার মুখে ভাষা দিতে পারে এবং তাকে সাহস জোগাতে পারে। 


আজ ঢাকায় একশনএইড বাংলাদেশ আয়োজিত ‘একশনএইড ইয়াং জার্নালিস্ট মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড ২০২১’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন। আজকের পত্রিকার সম্পাদক ড. গোলাম রহমানের সভাপতিত্বে নিউজ ২৪ চ্যানেলের সিনিয়র বার্তা সম্পাদক বোরহানুল হক সম্রাট, একশনএইড বাংলাদেশ এর ব্যবস্থাপক নাজমুল আহসান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

তথ্যমন্ত্রী তরুণ সাংবাদিকদের জন্য পুরস্কার প্রবর্তন করায় একশনএইডকে ধন্যবাদ জানান এবং বলেন, এই পুরস্কার তরুণ সাংবাদিকদের পেশাগতভাবে উৎসাহিত করছে। একজন সাংবাদিক সমাজকে পথ দেখাতে পারে, সমাজের তৃতীয় নয়ন খুলে দিতে পারে, সমাজের অনুন্মোচিত বিষয়গুলো উন্মোচিত করতে পারে, সমাজ যেদিকে তাকায় না সেদিকে সমাজের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারে। পত্রিকায় আবার শিশুদের পাতা প্রবর্তন করলে ভালো হবে, শিশুরা শিখবে, লিখবে এবং এই লেখা জীবন সংগ্রামের পথে, স্বপ্ন পূরণের পথে তাদেরকে সহায়তা করবে, বলেন তিনি।

একই সাথে একজন সাংবাদিকের ভুল রিপোর্টিংয়ের কারণে যেন কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেটিও মাথায় রাখতে হবে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ভালো রিপোর্টিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে গত দশকে গণমাধ্যমের গাণিতিক বিকাশ ঘটেছে কিন্তু ভালো রিপোর্টিং করার প্রশিক্ষণ সেভাবে হয় না। এদিকে সুনজর দেয়া আবশ্যক। 


অনুষ্ঠানে তিনজন তরুণ সাংবাদিক বিটিভি’র মোঃ ইকবাল হোসেন, দ্য ঢাকা অ্যাপোলগের ডেপুটি ম্যানেজিং এডিটর মিফতাহুল জান্নাত এবং এটিএন বাংলার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মোঃ শরফুল আলমকে প্রতিবেদনের জন্য পুরস্কৃত করা হয়। নিউজ২৪ এর সাংবাদিক বাবু কামরুজ্জামান, ডেইলি স্টারের সাংবাদিক নীলিমা জাহান, দৈনিক যুগান্তরের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক এম ইউসুফ আলী ও আইপিনিউজবিডি প্রধান প্রতিবেদক সতেজ চাকমাকে ফেলোশিপ দেয়া হয়।
#

আকরাম/পাশা/নাইচ/সাহেলা/মোশারফ/জয়নুল/২০২১/২০১০ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                                            নম্বর :  ৫২০৮
সরকারি দায়িত্ব পালনে উদ্ভাবনী চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটাতে হবে
                                             ---মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী
ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর):


মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, “সরকারি দায়িত্ব পালনে উদ্ভাবনী চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটাতে হবে। সততা, নিষ্ঠা ও পরিচ্ছন্নতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হবে। দেশ সেবার ব্রত নিজের মধ্যে ধারণ করতে হবে। জনকল্যাণে কাজ করার দৃঢ় মানসিকতা ধারণ করতে হবে”।

আজ সচিবালয়ে নিজ দপ্তর কক্ষে সদ্য যুগ্মসচিব পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপনকালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের উদ্দেশে এ সময় মন্ত্রী আরো বলেন, সরকারি চাকরিতে পদোন্নতি হচ্ছে ভালো কার্যসম্পাদনের স্বীকৃতি। এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে। দেশের কল্যাণে নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত পদে আরো ভালোভাবে দায়িত্ব পালনের প্রত্যাশা পূরণ করতে হবে। অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো চাপের কারণে অনিয়ম বা দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত হবেন না।

পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরে এ সময় ফুলেল শুভেচ্ছা জানান মন্ত্রী।
 

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শ্যামল চন্দ্র কর্মকার, সুবোল বোস মনি, মোঃ তৌফিকুল আরিফ ও এস এম ফেরদৌস আলমসহ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
 

উল্লেখ্য, গত ২৯ অক্টোবর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মোট ৮ জন উপসচিব যুগ্মসচিব পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা হলেন, সুব্রত ভৌমিক, ড. আবু নঈম মুহাম্মদ আবদুছ ছবুর, হাফছা বেগম, এ জেড এম নূরুল হক, মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান, মোঃ হেমায়েত হোসেন, শাহীনা ফেরদৌসি ও মোহাম্মদ আব্দুল আহাদ।
 
#

ইফতেখার/পাশা/নাইচ/সাহেলা/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/১৯:৫৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                                  নম্বর : ৫২০৭
দেশের দর্শক ও সমগ্র টেলিভিশন অঙ্গনের সুবিধার্থেই ডিজিটাল পদ্ধতি
                                                         -- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী
ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) :


 দেশে টিভি ক্যাবল নেটওয়ার্ক ডিজিটাল হলে টেলিভিশনের দর্শক, মালিক, ক্যাবল অপারেটরসহ সকলেই উপকৃত হবেন বলেছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ। সেই লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় থেকে পূর্বে ঘোষিত সময়সীমা অনুযায়ী ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে এবং গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জসহ সকল আদি জেলা শহরে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে টিভি কেবল নেটওয়ার্ক ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপায়নের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি। 


আজ সচিবালয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এসোসিয়েশন অভ্ টেলিভিশন চ্যানেল ওনার্স-এটকো এবং ক্যাবল ডিস্ট্রিবিউটর ও অপারেটরদের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়ে একথা বলেন। 


মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মকবুল হোসেনের পরিচালনায় এটকো’র সভাপতি অঞ্জন চৌধুরী, সিনিয়র সহ-সভাপতি ইকবাল সোবহান চৌধুরী, সহ-সভাপতি আরিফ হোসেন, সদস্য আব্দুস সামাদ বাবু, আহমেদ জোবায়ের, হুমায়ুন কবীর বাবলু, ডিস্ট্রিবিউটর প্রতিনিধি মোহাম্মদ আবুল খায়ের চৌধুরী, অপারেটর প্রতিনিধি এসএম আনোয়ার পারভেজ, সৈয়দ মোশারফ আলী, এবিএম সাইফুল হোসেন, মোঃ ফখরুদ্দিন মিয়া, মোঃ এনামুল হাফিজ ছোটন প্রমুখ সভায় অংশ নেন। মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ মিজান-উল-আলম, অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রচার) খাদিজা বেগম, বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক সোহরাব হোসেন এসময় উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী এসময় বিদেশি চ্যানেলের ক্লিনফিড বাস্তবায়ন এবং কেবল নেটওয়ার্ক ডিজিটাল করতে সরকারের সাথে একযোগে কাজ করার জন্য ক্যাবল অপারেটরদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, সরকারের নির্দেশনা মেনে বাংলাদেশে ক্লিনফিড চালু করার ক্ষেত্রে যেভাবে তারা সহায়তা করেছেন সেজন্য তাদেরকে ধন্যবাদ। এতে করে দেশ উপকৃত হয়েছে, আমাদের আইন বাস্তবায়িত হয়েছে একই সাথে সরকার যে রাজস্ব হারাচ্ছিল এবং আমাদের মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি যেভাবে বঞ্চিত হচ্ছিল সেটির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। এই কাজটি চূড়ান্ত বাস্তবায়ন করেছে ক্যাবল অপারেটররা। 


ড. হাছান বলেন, ‘আমাদের প্রথম সিদ্ধান্ত বিদেশি চ্যানেলের ক্লিনফিড বাস্তবায়িত হয়েছে। অপরাপর সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য আজকের এ বৈঠকে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়েছে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম শহরে এবং গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জসহ সকল আদি জেলা শহরে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে টিভি ক্যাবল নেটওয়ার্ক ডিজিটাল করার সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে।’ 


‘ক্যাবল অপারেটরদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সময় বাড়ানোর প্রয়োজন নেই, তারা ইতোমধ্যেই তাদের প্রান্তে ডিজিটাল-হেড স্থাপন করেছেন, এখন গ্রাহকদের সেট-টপ বক্স নিতে হবে’ জানিয়ে সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, সময়সীমার মধ্যে উল্লিখিত শহরগুলোতে গ্রাহকদের সেট-টপ বক্স না থাকলে টেলিভিশন দেখার ক্ষেত্রে ব্যত্যয় হবে। সহজ কিস্তিতে সুলভ মূল্যে ক্যাবল অপারেটররা গ্রাহকদের সেট-টপ বক্স সরবরাহ করবে। এটকো প্রতিনিধিবৃন্দ এ বিষয়ে সমস্ত টেলিভিশন চ্যানেলে ব্যাপকভাবে প্রচারণা চালানো হবে বলেছেন। 


আমাদের এই বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ হয়েছে, কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমাদের ক্যাবল নেটওয়ার্কিং সিস্টেম এখনো ডিজিটালাইজ হয় নাই উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ভারত এবং নেপালে হয়েছে, আমাদের দেশে এটি করলে সবার জন্যই সুবিধা। গ্রাহকরা আরো ভালোভাবে টেলিভিশন দেখতে পাবে। দ্বিতীয়ত ডিজিটাল না হওয়ার কারণে সরকার প্রতি মাসে ১শ’ ২৫ থেকে দেড়শ’ কোটি টাকার ভ্যাট হারাচ্ছে। ক্যাবল অপারেটররাও গ্রাহকদের কাছ থেকে যতখানি পাওয়ার কথা সেটি পায় না। ক্যাবল অপারেটররা যে ফিড অপারেটরের মাধ্যমে পরিচালনা করে, দেখা যায় তাদের গ্রাহক আছে ১০ হাজার, ফিড অপারেটর হিসাব দিচ্ছে ১ হাজার। এভাবে তারাও বঞ্চিত হচ্ছে। টেলিভিশন কর্তৃপক্ষও তাদের দর্শকসংখ্যা জানতে পারছেন না। যখন নেটওয়ার্কিং সিস্টেম ডিজিটাল হবে তখন কোনো চ্যানেল যদি পে-চ্যানেল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চায়, সেটি তখন সহজ হবে। সরকার ও দেশের অর্থনীতির জন্যও এটি মঙ্গল বয়ে আনবে। 


তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী হাছান মাহ্মুদ আরো জানান, ‘ওটিটি প্লাটফর্মের জন্য নীতিমালার খসড়া তৈরি হয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী তাদের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি। দেখা যাচ্ছে, যে সমস্ত চ্যানেল ক্যাবল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ক্লিনফিড ছাড়া দেখা যাচ্ছে না, সে সমস্ত চ্যানেল অনেক ক্ষেত্রে ওটিটি প্লাটফর্মের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে। এটিও আইনের বরখেলাপ এবং নীতিমালার আলোকে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।’
#
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তথ্যবিবরণী                                                                                                              নম্বর : ৫২০৬
যুগোপযোগী আধুনিক ব্যবসায়িক শিক্ষা দেশের দক্ষ জনশক্তির চাহিদা পুরণ করবে
ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) :


বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তির অভাব রয়েছে। বিদেশ থেকে দক্ষ জনশক্তি দিয়ে দেশের চাহিদা পূরণ করতে হয়। বাংলাদেশ ফরেন ট্র্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই) এবং ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও ব্যবসার ওপর একাডেমিক কোর্স চালু করার ফলে এ দক্ষ জনশক্তির অভাব পূরণ করা সম্ভব হবে। বিএফটিআই’র এ উদ্যোগ দেশে আশার আলো দেখাচ্ছে। দেশে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা গেলে দেশের অনেক বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় কমবে। মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সুনাম অর্জন করেছে। রপ্তানি দিন দিন বাড়ছে। বাংলাদেশ এখন একটি শক্তিশালী অর্থনীতির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে, মাথাপিছু আয় বেড়েছে, স্বাক্ষরতার হার বেড়েছে। 


মন্ত্রী আজ ঢাকায় বিএফটিআই’র কনফারেন্স রুমে বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই) এবং ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি’র মধ্যে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতিনির্ধারক, ব্যবসায়ী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের যুগোপযোগী আধুনিক ব্যবসায়িক শিক্ষা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা (পিজিডি) পরিচালনার জন্য সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী ও বিএফটিআই’র চেয়ারম্যান বলেন, বিএফটিআই এবং ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির যৌথ উদ্যোগে শিক্ষামূলক  কোর্স (পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা, পরবর্তীতে  মাস্টার্স) ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করার জন্য এবং বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং ব্যবসার ওপর গবেষণা পরিচালনা করা একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে এবং দেশের আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে, সরকার দেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল  দেশে উত্তরণ এবং এলডিসি পরবর্তী বাণিজ্যের চ্যালেঞ্জ  মোকাবিলার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ  নিচ্ছে। আসন্ন বাণিজ্য-সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জসমূহ কাটিয়ে উঠতে বাণিজ্যে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি খুবই প্রয়োজন। বিএফটিআই এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে প্রস্তাবিত পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করবে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি গড়তে অবদান রাখবে।

উল্লেখ্য, এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ফলে প্রতিষ্ঠান দুটি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ও মাস্টার্স প্রোগ্রাম, সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম এবং ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের মতো শিক্ষামূলক কোর্সসমূহ যৌথভাবে পরিচালনা করবে। বিএফটিআই-এর পক্ষে বিএফটিআই’র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. মোঃ জাফর উদ্দীন এবং ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির পক্ষে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি’র ভাইস চ্যান্সেলর, প্রফেসর ড. ভিনসেন্ট চ্যাং এ সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এ উদ্যোগের মাধ্যমে বাণিজ্য এবং বাণিজ্য-সম্পর্কিত ইস্যুতে প্রতিষ্ঠা দু’টির সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব তপন কান্তি ঘোষ। ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির   বোর্ড অভ্ ট্রাস্টি’র চেয়ারপার্সন তামারা হাসান আবেদ, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি’র ভাইস চ্যান্সেলর, প্রফেসর ড. ভিনসেন্ট চ্যাং বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস-চেয়ারম্যান এএইচএম আহসান, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব  মালেকা খায়রুন্নেসা, রেজিস্ট্রার অভ্ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মসের অফিসের রেজিস্ট্রার শেখ শোয়েবুল আলম, টিসিবি’র চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আরিফুল হাসান ও  ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিএফটিআই এর কর্মকর্তারা সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এসময় বাণিজ্যমন্ত্রী বিএফটিআইয়ের ত্রৈমাসিক নিউজ লেটার (ট্রোড ফর চেঞ্জ) এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।
#
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তথ্যবিবরণী                                                                                                              নম্বর : ৫২০৫  

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন

জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ‘কোটি মানুষের কণ্ঠস্বর’ শীর্ষক বই প্রকাশের চুক্তিপত্র স্বাক্ষর

ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) :    


জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয়ে আজ ‘কোটি মানুষের কণ্ঠস্বর’ শীর্ষক বই প্রকাশের চুক্তিপত্র স্বাক্ষর হয়েছে। জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষে প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী এবং প্রকাশনা সংস্থা পাঠক সমাবেশের প্রকাশক সাহিদুল ইসলাম বিজু চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।


উল্লেখ্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি গত ১৭ই মার্চ ২০২০ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ‘কোটি মানুষের কন্ঠস্বর’ শীর্ষক একটি স্মারক সংকলন প্রকাশ করে। এই সংকলনটির বহুল প্রচার এবং সাধারণ মানুষের কাছে সহজলোভ্য করার লক্ষ্যে বই আকারে প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।


সংকলনটির প্রধান সম্পাদনা উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এবং সম্পাদনা উপদেষ্টা জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। সংকলনটি সম্পাদনা করেছেন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী।


বৈচিত্র্যপূর্ণ এই প্রকাশনা এক মলাটে ধারণ করেছে বঙ্গবন্ধুর জীবন-কর্মের রেখাচিত্র আর তাঁর স্মৃতি এবং তাঁকে নিয়ে আপনজনের স্মরণার্ঘ্য। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝিতে বইটি বাজারে আসবে বলে আশা করা যাচ্ছে। 
#

নাসরীন/পাশা/সাহেলা/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/১৮:৫৪ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                                            নম্বর :  ৫২০৪
 

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে কাজী এনামুল হাসানের যোগদান  

 

ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর):

            কাজী এনামুল হাসান এনডিসি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে যোগদান করেছেন। গত ২৮ অক্টোবর ২০২১ বৃহস্পতিবার তিনি মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন। এর আগে ২৮ অক্টোবর ২০২১ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাঁকে সচিব পদে পদোন্নতিপূর্বক ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পদায়ন করা হয়। 

উল্লেখ্য, সচিব পদে যোগদানের পূর্বে কাজী এনামুল হাসান অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে অতিরিক্ত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
#

আনোয়ার/পাশা/সাহেলা/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/১৮:৪২ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                              নম্বর : ৫২০৩
জাতীয় যুবদিবস ১ নভেম্বর
ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) :


আগামীকাল ১ নভেম্বর, ২০২১ সোমবার  যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় যুবদিবস ২০২১ উদ্যাপিত হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধার্ঘ্য স্বরূপ ‘জাতীয় যুবদিবস ২০২১’-এর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে- ‘দক্ষ যুব সমৃদ্ধ দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ’।

জাতীয় যুবদিবস ২০২১ উদ্যাপন উপলক্ষ্যে আজ সচিবালয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল। এ সময়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ আখতার হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরো সরকার নানা কর্মসূচির মাধ্যমে  জাতীয় যুবদিবস উদযাপন করছে। এ বছর আত্মকর্মসংস্থানে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনের স্বীকৃতিস্বরূপ ২২ জন আত্মকর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবায় অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য ৫ জন যুব সংগঠক অর্থাৎ মোট ২৭ জন সফল যুবকে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২১ প্রদান করা হবে। রাষ্ট্রপতির ভার্চুয়াল উপস্থিতির মাধ্যমে আগামীকাল বিকাল ৪টায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২১ প্রদান করা হবে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, দিবসটি উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে এবং মাঠ পর্যায়ে গৃহীত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে-যুব র‌্যালির আয়োজন, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, যুব পুরস্কার বিতরণ, যুব পণ্য ডিসপ্লে, যুব ঋণ বিতরণ, প্রশিক্ষণ সনদ বিতরণ, রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন ইত্যাদি।

এছাড়া প্রতিমন্ত্রী জানান, করোনা মহামারিসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ ভূমিকা দেশে-বিদেশে বহুলভাবে প্রশংসিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর উদ্যমী ও মানবিক গুণাবলীকে যুবদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে এ বছর হতে প্রথমবারের মতো  শেখ হাসিনা ইয়ুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড চালু করা হয়েছে।  আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান, মুজিব বর্ষে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ঢাকা  ওআইসি ইয়ুথ ক্যাপিটাল ২০২০ উদ্যাপন করেছি। এটির অন্যতম ইভেন্ট হিসেবে বিশ্বব্যাপী আয়োজন করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু গ্লোবাল ইয়ুথ লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড।

সবশেষে প্রতিমন্ত্রী জাতীয় যুবদিবস ২০২১ এর সকল আয়োজনে দেশের যুবসমাজসহ দেশবাসীকে অংশগ্রহণের উদাত্ত আহ্বান জানান। সংবাদ সম্মেলনে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।
#

আরিফ/পাশা/নাইচ/সাহেলা/মোশারফ/জয়নুল/২০২১/১৯১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                                                       নম্বর : ৫২০২
সমবায়ভিত্তিক আধুনিক চাষাবাদে এমপিদের উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর
ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) :


জমির আইল উঠিয়ে সমবায়ভিত্তিক আধুনিক চাষাবাদের উদ্যোগ নিতে সংসদ সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম।

মন্ত্রী আজ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড-বিআরডিবি আয়োজিত জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক-২০২১ প্রদান' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দর্শন বাস্তবায়নে আমরা সমবায়ভিত্তিতে চাষাবাদে বগুড়া ও লাকসাম দুইশো একর জায়গা নিয়ে পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করি। এই উদ্যোগ প্রথম গ্রহণ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। বগুড়া ও লাকসাম প্রকল্প শেষ হওয়ার পরে দেখা গেল খরচের পরিমাণ অর্ধেকে নেমেছে। অন্যদিকে লাভের পরিমাণ বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। 


এ প্রসঙ্গে মোঃ তাজুল ইসলাম আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুর পথ অনুসরণ করে জমির আইল উঠিয়ে দিয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে সমবায়ভিত্তিক চাষাবাদ করা হলে কৃষি খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। তাই সকল সংসদ সদস্যদের নির্বাচনী এলাকায় এ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানান মন্ত্রী। 


তিনি বলেন, কো-অপারেটিভ, উপজেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ, নন-কো-অপারেটিভ, সরকারি অথবা বেসরকারি প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকতে হবে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর কোথায় কোথায় দুর্বলতা আছে তা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতে আইনে যদি কোনো ধরনের অসামঞ্জস্য থাকে সেগুলোও দূর করতে হবে। দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশ থেকে কো-অপারেটিভ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করে যদি ব্যাপক অর্থনৈতিক-সামাজিক পরিবর্তন আনতে পারে। তাহলে আমরা কেন পারবো না। 


দরিদ্র গ্রামীণ জনগণের সক্ষমতা ও আয় বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে গৃহীত কার্যক্রমে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর অধীন প্রতিষ্ঠানের প্রশংসা করে মন্ত্রী বলেন, সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ একত্রে কাজ করলে ২০৪১ সালের আগেই বাংলাদেশ সোনার বাংলায় পরিণত হবে।

তিনি বলেন, ঢাকা শহর পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়ে না উঠায় এখন অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে।। কিন্তু গ্রামের সৌন্দর্য এখনও ওইভাবে নষ্ট হয়নি। তাই গ্রামগুলোকে পরিকল্পিতভাবে গড়ে তুলতে হবে। পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন অবকাঠামোসহ যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্মাণ করতে হবে। তা না হলে উন্নত দেশের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা কঠিন হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য বলেন, যারা দেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করে না, তারাই দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করে। তারাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন পরিকল্পনা বিঘ্নিত করে। দেশের উন্নয়ন আজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত ও প্রশংসনীয় হচ্ছে।

পল্লী উন্নয়ন পদকপ্রাপ্তদের উদ্দেশ্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের পল্লী উন্নয়নে আপনাদের অবদান বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে আশা করি। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ বিশ্বে আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ, বিআরডিবি’র মহাপরিচালক সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও এর আওতাধীন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ১০টি ক্যাটেগরিতে ২০১২ থেকে ২০১৮ সাল পযর্ন্ত পল্লী উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য মোট ৬২ জনকে পল্লী উন্নয়ন পদক প্রদান করা হয়।
#

হায়দার/পাশা/নাইচ/সাহেলা/মোশারফ/জয়নুল/২০২১/১৯২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                            নম্বর :  ৫২০১

 

কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন 
 

ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর):
            স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৭ হাজার ২২৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ২১১ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১৫ লাখ ৬৯ হাজার ৫৩৯ জন।  

 


গত ২৪ ঘণ্টায় ৬ জন-সহ এ পর্যন্ত ২৭ হাজার ৮৬৮ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 

করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৫ লাখ ৩৩ হাজার ৪২৩ জন।

 

#

সুলতানা/পাশা/সাহেলা/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/১৮:১৬ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                              নম্বর : ৫২০০ 

১০০ টাকা মূল্যমানের প্রাইজবন্ডের ড্র ৩১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত

ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) :    


১০০ টাকা মূল্যমানের বাংলাদেশ প্রাইজবন্ডের ১০৫তম ড্র আজ ৩১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়। সিঙ্গেল কমন ‘ড্র’ পদ্ধতিতে প্রাইজবন্ডের ‘ড্র’ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রাইজবন্ডের প্রতি সিরিজে প্রতি ‘ড্র’ তে ছয় লাখ টাকার একটি, তিন লাখ পঁচিশ হাজার টাকার একটি, এক লাখ টাকার ২টি, পঞ্চাশ হাজার টাকার ২টি, দশ হাজার টাকার ৪০টিসহ মোট ৪৬টি পুরস্কার রয়েছে।


আগামী ১ নভেম্বর সকল জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ‘ড্র’ এর ফলাফল প্রকাশিত হবে। 

#

রাজেন্দ্রলাল/পাশা/সাহেলা/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/১৮:২০ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                                                   নম্বর : ৫১৯৯   

গ্লোবাল সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্টের চাহিদা মেটাতে 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যাচেলর ডিগ্রি চালু করার আহ্বান আইসিটি প্রতিমন্ত্রীর  

ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) :    

সাইবার নিরাপত্তায় জনশক্তির বৈশ্বিক চাহিদার তথ্যচিত্র উপস্থাপন করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, বিশ্বে এখন সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্টের চাহিদা প্রতিনিয়ত বাড়ছে যা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে বিশ্বে ৩৫ লক্ষ সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্টের প্রয়োজন। তিনি গ্লোবাল সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্টের চাহিদা মেটাতে দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিপ্লোমা কোর্স, সার্টিফিকেট কোর্স ও ব্যাচেলর ডিগ্রি চালু করার জন্য ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশনের প্রতি আহ্বান জানান। 

প্রতিমন্ত্রী আজ আগারগাঁওয়ে আইসিটি টাওয়ারের বিসিসি মিলনায়তনে ‘গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো গাইডলাইনস ও সাইবার সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি ২০২১-২০২৫’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন এবং বিশ্বে বাংলাদেশের সাইবার সিকিউরিটি র‌্যাংকিং বিষয়ে অবহিতকরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। 


প্রতিমন্ত্রী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে আবেগ কিংবা অভিব্যক্তি প্রকাশে ব্যক্তি, পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সচেতনতা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, কোনো মহল যেন দেশের সুনাম ও মর্যাদা নষ্ট এবং বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে না পারে সে ব্যাপারে সবাইকে সচেতন হতে হবে। এজন্য আইসিটি বিভাগের অধীন ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রাখা হয়েছে বলেও জানান তিনি। দেশে গত চার বছরে হার্ডওয়্যার শিল্পখাতে সক্ষমতা অর্জন হয়েছে উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, করোনাকালীন গত ২০ মাসে সাইবার সিকিউরিটির জন্য প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো এখন বর্তমান বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছে।


সাইবার নিরাপত্তার বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে পলক বলেন, ব্যবহারকারীর অজান্তেই ৭০ হাজার তথ্য সংগ্রহ করে ফেসবুক। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই তথ্যগুলোর মধ্যে দুর্বল দিকগুলো ব্যবহার করে ব্যবসা করছে সোশ্যাল মিডিয়াটি। আয় করছে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার। পক্ষান্তরে এই দুর্বল ও মিথ্যা তথ্যগুলোর মাধ্যমে ২০১২ সালে রামুতে, ২০১৬ সালে নাসিম নগরে, ২০১৭ ঠাকুরপারা এবং ২০১৯ সালে ভোলায় এবং ২০২১ সালে এসে কুমিল্লা, নোয়াখালী, চাঁদপুর ও রংপুরে প্রাণহানি ও সম্পদ বিনষ্ট করা হয়েছে। তিনি এই ধরনের পরিস্থিতি এড়াতে নিজেদের মূল্যবান, স্পর্শকাতর ও ব্যক্তিগত ডেটা প্রকাশের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেন । 


আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিকর্ণ কুমার ঘোষ, ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির মহাপরিচালক খায়রুল আমীন। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো গাইডলাইনস ও সাইবার সিকিউরিটি স্ট্রাটেজি ২১-২৫ এর ওপর মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডিজিটাল সিকিউরিটি এজেন্সির পরিচালক (অপারেশন) এবং বিজিডি ই-গভসার্টের প্রকল্প পরিচালক তারেক এম বরকতউল্লাহ। 

#

শহিদুল/অনসূয়া/শাম্মী/আসমা/২০২১/১৬২০ ঘণ্টা  
তথ্যবিবরণী                                                                                                                   নম্বর : ৫১৯৮   

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স নিয়মিত প্রোগ্রামে ৩ নভেম্বর থেকে ভর্তি শুরু
ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) :    


জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে মাস্টার্স (নিয়মিত) প্রোগ্রামের ভর্তি কার্যক্রম অনলাইনে প্রাথমিক আবেদন আগামী ৩ নভেম্বর বিকাল ৪টা থেকে শুরু হয়ে ১৭ নভেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত চলবে। এ ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বিষয়ক ওযেবসাইট (www.nu.ac.bd/admissions) থেকে জানা যাবে। 

২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে মাস্টার্স (নিয়মিত) প্রোগ্রামের ক্লাস ১২ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে।
#
আতাউর/অনসূয়া/শাম্মী/আসমা/২০২১/১৬২০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                                    নম্বর: ৫১৯৭

আমন ধান, চাল ও গমের সরকারি সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ
ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) : 
এ বছর আমন ধান, চাল ও গমের সরকারি সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ করেছে সরকার। খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির সভায় আমন ধানের সরকারি ক্রয়মূল্য প্রতি কেজি ২৭ টাকা, চালের মূল্য প্রতি কেজি ৪০ টাকা এবং গমের মূল্য প্রতি কেজি ২৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়। চলতি অর্থবছরে উল্লিখিত মূল্যে আগামী ৭ নভেম্বর থেকে আমন ধান ও চাল সংগ্রহ অভিযান শুরু হবে। এসময়ে ৩ লাখ মেট্রিক টন আমন ধান, ৫ লাখ মেট্রিক টন সিদ্ধ চাল ক্রয় করা হবে। এছাড়া আগামী বছরের ১ এপ্রিল থেকে ১ দশমিক ৫ লাখ মেট্রিক টন গম ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, গত বছর আমন ধান ও চালের দাম ছিল যথাক্রমে ২৬ ও ৩৬ টাকা।  
আজ খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদারের সভাপতিত্বে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির এক ভার্চুয়াল সভায় এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক, অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তাফা কামাল, বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা: এনামুর রহমান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। 

কৃষিমন্ত্রী ডা: আব্দুর রাজ্জাক বলেন, কৃষি প্রকৃতি ও অঞ্চল নির্ভর। দেশে ধানের পাশাপাশি পেয়াজ, রসুনসহ আরো বেশকিছু কৃষিপণ্য দেশে উৎপাদিত হলেও সংরক্ষণের অভাবে কৃষক ন্যায্যমূল্য হতে বঞ্চিত হয়। দেশে কৃষি জমির পরিমাণ কমে যাওয়া, শিল্পকারখানা বৃদ্ধি পাওয়া এবং সর্বোপরি নন হিউম্যান কনজামশন বেড়ে যাওয়ার পরও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জন্য লবণাক্ততা সহিষ্ণু ধানের আবাদ শুরু হয়েছে। ধানের উৎপাদন টেকসই করতে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।
সভাপতির বক্তব্যে খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, কৃষকের জন্য ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে চায় সরকার, পাশাপাশি খাদ্যের নিরাপত্তা মজুতও বৃদ্ধি করতে চায়। ইতোমধ্যে বোরো ধান সংগ্রহে সফল হয়েছে সরকার। সে ধারাবাহিকতায় আমন সংগ্রহেও সফলতা অর্জন সম্ভব হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ খাদ্যপণ্যসহ আরো বেশ কিছু পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে থাকে। মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন হলে রপ্তানি সম্ভাবনা আরো বাড়বে। 

সভায় অর্থ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও সচিবগণ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মতামত তুলে ধরেন এবং খাদ্যের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

#
কামাল/অনসূয়া/শাম্মী/কুতুব/২০২১/১৬০০ ঘণ্টা 
তথ্যবিবরণী                                                                                                                  নম্বর : ৫১৯৬  

উপসচিব বদরুন নাহারের মৃত্যুতে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও সচিবের শোক

ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) :    


জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বিদ্যুৎ বিভাগের উপসচিব বদরুন নাহারের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।


আজ এক শোকবার্তায় প্রতিমন্ত্রী বলেন, বদরুন নাহার ছিলেন একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা। তাঁর মৃত্যুতে দেশ একজন দেশপ্রেমিক কর্মকর্তাকে হারালো। প্রতিমন্ত্রী মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। 


বদরুন নাহারের মৃত্যুতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কে এম আলী আজমও গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। 

বদরুন নাহার ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে ভারতের চেন্নাইয়ের এপোলো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ২৯ অক্টোবর ভোরে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৬ বছর।
#
শিবলী/অনসূয়া/শাম্মী/আসমা/২০২১/১৩৫০ ঘণ্টা 
তথ্যবিবরণী                                                                                                                                           নম্বর : ৫১৯৫  

জাতীয় যুবদিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী  

ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) :    


প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১ নভেম্বর ‘জাতীয় যুবদিবস-২০২১’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :


“আমি ‘জাতীয় ‍যুবদিবস-২০২১’ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের যুবসমাজকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান -এর জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধার্ঘ্য স্বরূপ এ বছরের প্রতিপাদ্য ‘দক্ষ যুব সমৃদ্ধ দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ’ অত্যন্ত যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।


জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন যুবসমাজের আইকন। তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যুবরাই জাতির প্রাণশক্তি, উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রধান নিয়ামক। শুধু তাই নয় তারা সাহসী, বেগবান, প্রতিশ্রুতিশীল, সম্ভাবনাময় এবং সৃজনশীল। জাতির পিতার অবিসংবাদিত নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার যুবসমাজের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ৫২’র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিজয় অর্জন সম্ভব হয়েছে। স্বাধীনতা অর্জনের পর তিনি শিক্ষিত ও কর্মদক্ষ যুবসমাজ সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন আলোকিত যুবসমাজই দেশের সামগ্রিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। জাতির পিতা যুবসমাজকে শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি ক্রীড়ানুরাগীদের জন্য ৬ই আগস্ট ১৯৭৫ ‘বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন’ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অনুমোদন করেন। 


আমাদের দুর্ভাগ্য ‘৭৫ -এর ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে স্বপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করার পর কতিপয় উচ্চাভিলাষী সামরিক কর্মকর্তা ক্যু করে অবৈধভাবে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব হাতে তুলে নেয়। তারা যুবসমাজকে বিপথে পরিচালিত করে এবং বিভ্রান্ত করে। শিক্ষা উপকরণের বদলে তাদের হাতে তুলে দেয় অস্ত্র, মাদক এবং কালো টাকা। যার ফলে দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলো পরিণত হয় সন্ত্রাসের স্বর্গরাজ্যে। কিন্তু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে উজ্জীবিত যুবসমাজ তাদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের বিনিময়ে স্বৈরাচার সরকারের পতন ঘটায়, দেশের মানুষের ভোট ও ভাতের অধিকার রক্ষাসহ বিভিন্ন জাতীয় সংকট উত্তরণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 


আমরা ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে যুবসমাজকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে দেশব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছি। পরবর্তীতে ২০০৮ সালের নির্বাচনে জয়লাভের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যুবসমাজকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন কারিগরি, বৃত্তিমূলক এবং কৃষিভিত্তিক বহুমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা যুবঋণ দিয়ে তাদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছি। গত তের বছরে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে প্রবাসেও যুবদের কর্মসংস্থানের প্রসার ঘটছে। ৬৪টি জেলা কার্যালয় ও যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৫০০টি উপজেলায় ৮৩টি ট্রেডে এ পর্যন্ত ৬৪ লক্ষ ৬১ হাজার ২৩৮ জন যুবকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছি। ৯ লক্ষ ৯১ হাজার ৬৯১ জন যুবদের মধ্যে ২ হাজার ১শত ১১ কোটি ৪২ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ করেছি। প্রশিক্ষিত যুবদের মধ্যে ২২ লক্ষ ৮০ হাজার ১৫৩ জন আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছে। আমাদের সরকারের গৃহীত ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির মাধ্যমে ইতোমধ্যে ২ লাখ ২৯ হাজার ৭শত ৩৭ জন শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুবনারী কর্মসংস্থান লাভ করেছে। 


আমরা ‘যুবকল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করেছি, যার আওতায় এ পর্যন্ত ১২ হাজার ৯ শত ৬৯টি যুব সংগঠনকে ২০ কোটি ৮৫ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করেছে। ‘জাতীয় যুবনীতি ২০১৭’ প্রণয়ন এবং তদানুযায়ী ‍কর্ম পরিকল্পনা প্রকাশ করেছি, সেই সঙ্গে ইয়ুথ ইনডেক্স প্রণয়ন করেছি। স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনগুলোকে আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন, ২০১৫ ও যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০১৭ প্রণয়ন করেছি। এর আওতায় ৫ হাজার ২৩টি যুব সংগঠনকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে। যুব সংগঠকগণ সমাজ সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি করোনা পরিস্থিতিকালীন স্বেচ্ছাসেবায় প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছে। আমরা যুবসমাজের ক্ষমতায়নের পথ সুগম করতে জাতীয় যুব কাউন্সিল (গঠন, কাঠামো, কার্যপদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা, ২০২১ প্রণয়ন করেছি।


বিশ্বব্যাপী ‘কোভিড-১৯’ মহামারির সময়েও আমাদের যুবসমাজের কর্মস্পৃহা আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকে সচল রেখেছে। আমি বিশ্বাস করি, সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে আমাদের যুবসমাজ আমাদের সরকারের গৃহীত রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ ও আত্মমর্যাদাশীল দেশ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।


আমি ‘জাতীয় যুবদিবস ২০২১’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”
#
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তথ্যবিবরণী                                                                                                                    নম্বর: ৫১৯৪

জাতীয় যুবদিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী 
ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) : 

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১ নভেম্বর ‘জাতীয় যুবদিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন : 


“দক্ষ যুব সমৃদ্ধ দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ’ এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ‘জাতীয় যুবদিবস ২০২১’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর এই শুভক্ষণে আমি দেশের তারুণ্যদীপ্ত যুবসমাজকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। 

বাংলাদেশের সকল আন্দোলন-সংগ্রাম ও অগ্রগতির পথে এ দেশের যুবসমাজের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। মহান ভাষা আন্দোলন হতে স্বাধীনতা সংগ্রামসহ এদেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় যুবরা যেমন জীবন উৎসর্গ করতে কার্পণ্য করেনি, তেমনি অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামেও তারা নিরলসভাবে ব্যাপৃত। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার বৃহৎ অংশই যুবসমাজ। আগামী ২০৪৩ সাল পর্যন্ত যুবসমাজের সংখ্যাগত আধিক্যের এ ধারা অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশকে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জন করতে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে সুখী-সমৃদ্ধ, উন্নত দেশে উন্নীত করতে এ জনমিতিক সুবিধাকে (Demographic Dividend) কাজে লাগাতে হবে। এক্ষেত্রে যুবসমাজের জন্য অংশগ্রহণমূলক, শান্তিপূর্ণ, ন্যায়সঙ্গত ও উদ্ভাবনী উন্নয়ন নিশ্চিত করার বিকল্প নেই। যুবসমাজকে কর্মবিমুখতা, কুসংস্কার, মাদক সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ থেকে দূরে রেখে দক্ষ, আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক, পরম সহিষ্ণু, উদার ও নৈতিকতাসম্পন্ন বিবেকবান মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।  

দেশ গড়ার হাতিয়ার যুবদের শানিত করার লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। যুবদের জন্য গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ, আত্মকর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা তৈরি ও যুব সংগঠন নিবন্ধন বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সরকারের গৃহীত যুব উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড সমগ্র যুবশক্তিকে আধুনিক জীবনমনস্ক মানবসম্পদে পরিণত করছে। যুব সম্প্রদায়কে এসকল সুযোগ কাজে লগিয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নপূরণে দেশপ্রেম, কর্মে একাগ্রতা, সাহস ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। 


শ্রম, মেধা, সততা, নৈতিকতা এবং স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ডের স্বাক্ষর রেখে সমাজে অনন্য নজির স্থাপনের স্বীকৃতিস্বরূপ দেশের সেরা ২৭ জন আত্মকর্মী ও যুবসংগঠক জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২১ এ ভূষিত হতে যাচ্ছে। আমি তাঁদেরকে অভিনন্দন জানাই। তাঁদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে অপরাপর যুবরা আত্মোন্নয়নের মাধ্যমে সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে আসবে বলে আমি আশা করি। 

আমি ‘জাতীয় যুবদিবস ২০২১’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি। 


জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”   

#
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